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অিনর্বাণ রায় চৌধুরী  

পতাকা থেেক শ্রেিণসংগ্রাম—এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর রাজৈনিতক উত্তরািধকার 

ইিতহােসর িকছু ছিব সময়েক অিতক্রম কের যায়। ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট বোম্বাইেয়র গোয়ািলয়া ট্যাঙ্ক ময়দােন 
েতমনই একিট ছিব ৈতির হেয়িছল—এক তরুণী নারী িব্রিটশ ঔপিনেবিশক রােষ্ট্রর িনেষধাজ্ঞােক অগ্রাহ্য 
কের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছন। আেগর রােতই ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলেনর সমস্ত প্রধান েনতােক 
েগ্রফতার কেরেছ িব্রিটশ সরকার। তােদর ধারণা িছল, েনতৃত্বেক বিন্দ করেলই আন্দোলেনর প্রাণশিক্তেক 
বিন্দ করা যােব। িকন্তু অরুণা আসফ আিলর হােত উেঠ যাওয়া পতাকা েসই িহসাবেক ভুল প্রমাণ কেরিছল। 

অরুণা আসফ আিল শুধু ১৯৪২-এর এক সাহসী নারী নন। তাঁর রাজৈনিতক জীবনেক বুঝেত হেল স্বাধীনতা 
সংগ্রােমর জাতীয়তাবাদী পিরসর েপিরেয় েযেত হয় শ্রিমেকর অিধকার, সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদিবরোিধতা 
এবং েশ্রিণ-প্রেশ্নর অথর্ৈনিতক মুিক্ত। 

সামািজক রক্ষণশীলতার িবরুদ্ধে প্রথম িবদ্রোহ 

১৯০৯ সােলর ১৬ জুলাই কালকায় জন্ম অরুণা গঙ্গোপাধ্যােয়র। এক বাঙািল, ব্রাহ্মসমাজ-প্রভািবত পিরবাের 
তাঁর েবেড় ওঠা। েসই সমেয়র সামািজক বাস্তবতায় েমেয়েদর উচ্চিশক্ষার সুযোগ সীিমত হেলও অরুণা লাহোেরর 
Sacred Heart Convent এবং ৈনিনতােলর All Saints’ College-এ পড়াশোনা কেরন। িশক্ষাজীবন েশষ কের 
কলকাতার গোখেল েমমোিরয়াল স্কুেল িশক্ষকতাও শুরু কেরন। অথর্াৎ তাঁর জীবেনর প্রথম পিরচয় িছল শুধু 
একজন িশিক্ষত নারী িহেসেব নয়—একজন িশিক্ষকা িহেসেবও। আর এই িশক্ষকতার অিভজ্ঞতাই পরবতর্ী 
সমেয় তাঁর নারীিশক্ষা ও সামািজক মুিক্তর ভাবনােক গভীরভােব প্রভািবত কেরিছল। 

তাঁর ব্যিক্তগত জীবনও িছল তৎকালীন সামািজক রক্ষণশীলতার িবরুেদ্ধ এক ধরেনর রাজৈনিতক বক্তব্য। 
১৯২৮ সােল িদিল্লর িবিশষ্ট আইনজীবী ও জাতীয়তাবাদী েনতা আসফ আিলর সেঙ্গ তাঁর িববাহ হয়। ধমর্ীয় 
পিরচয়, বয়েসর পাথর্ক্য এবং তৎকালীন সমােজর নানা প্রচিলত মানদণ্ডেক অিতক্রম কের েনওয়া এই 
িসদ্ধান্ত িনছক ব্যিক্তগত পছেন্দর মেধ্য সীমাবদ্ধ িছল না। পরবতর্ী সমেয় েয অসাম্প্রদািয়ক, যুিক্তবাদী 
ও স্বাধীনেচতা রাজৈনিতক অরুণােক আমরা েদখেত পাই, তাঁর ব্যিক্তজীবেনর এই িসদ্ধােন্তর মেধ্যও তার 
পূবর্াভাস পাওয়া যায়। 

তেব অরুণার িবদ্রোেহর প্রকৃত রাজৈনিতক পিরসর ৈতির হয় খুব দ্রুতই। ১৯৩০ সােলর আইন অমান্য 
আন্দোলেনর সময় িতিন জাতীয়তাবাদী রাজনীিতেত সিক্রয়ভােব অংশগ্রহণ কেরন এবং েগ্রফতার হন। কারাবাস 



তাঁর রাজৈনিতক েচতনােক আরও দৃঢ় কের। েজেলর িভতেরও বিন্দেদর সেঙ্গ ৈবষম্যমূলক ও অমানিবক 
আচরেণর িবরুেদ্ধ প্রিতবাদ কেরন িতিন। ফেল স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁর কােছ ক্রমশ েকবল িবেদিশ শাসেকর 
হাত েথেক রাজৈনিতক ক্ষমতা িছিনেয় েনওয়ার প্রশ্ন থােকিন; তার সেঙ্গ যুক্ত হেয়িছল মানুেষর মযর্াদা, 
অিধকার এবং সমতার প্রশ্ন। 

এই জায়গািটই অরুণার রাজৈনিতক িবকােশর গুরুত্বপূণর্ িভিত্ত। ব্যিক্তজীবেন সামািজক রক্ষণশীলতার 
িবরুেদ্ধ অবস্থান, িশক্ষােক্ষেত্র নারীর ক্ষমতায়েনর প্রিত আগ্রহ এবং ঔপিনেবিশক রােষ্ট্রর িবরুেদ্ধ 
রাজৈনিতক সিক্রয়তা—এই িতনিট ধারা ধীের ধীের এক জায়গায় এেস িমশেত শুরু কের। 

িশক্ষা : শুধু  জ্ঞান নয়, মুক্তির হািতয়ার 

অরুণা আসফ আিলর রাজৈনিতক জীবনেক বুঝেত েগেল তাঁর িশক্ষা-ভাবনােক আলাদা কের েদখা জরুির। কারণ 
তাঁর কােছ িশক্ষা িছল না েকবল ব্যিক্তগত উন্নিত বা পরীক্ষায় সাফেল্যর পথ; িশক্ষা িছল েচতনা িনমর্াণ, 
সামািজক পশ্চাৎপদতার িবরুেদ্ধ প্রশ্ন তোলা এবং িবেশষত নারীর আত্মমুিক্তর হািতয়ার। 

এই ভাবনার িভিত্ত তাঁর িনেজর জীবেনই। এমন এক সমেয় িতিন িশক্ষার সুযোগ েপেয়িছেলন, যখন ভারতীয় 
সমােজ েমেয়েদর উচ্চিশক্ষা এখনও সবর্জনীন অিধকার হেয় ওেঠিন। লাহোর ও ৈনিনতােল পড়াশোনা েশষ কের 
কলকাতার গোখেল েমমোিরয়াল স্কুেল িশক্ষকতাও কেরন িতিন। ফেল িশক্ষা তাঁর কােছ শুধু অিজর্ত জ্ঞান িছল 
না; িশক্ষকতার অিভজ্ঞতার মধ্য িদেয় িতিন বুেঝিছেলন, েমেয়েদর িশক্ষার প্রসার তােদর সামািজক অবস্থান 
ও আত্মিনভর্রতার প্রেশ্নর সেঙ্গও গভীরভােব যুক্ত। 

এই উপলিব্ধই তাঁেক নারীিশক্ষার বৃহত্তর আন্দোলেনর সেঙ্গ যুক্ত কের। ১৯২৯ সােল রাজকুমারী অমৃত কৌর, 
সরোিজনী নাইডু-সহ িবিশষ্ট নারীেদর সেঙ্গ িতিন All India Women’s Education Fund Association-
এর প্রিতষ্ঠার কােজ যুক্ত হন। নারীিশক্ষােক তাঁরা েদেখিছেলন সামািজক পিরবতর্েনর অন্যতম িভিত্ত 
িহেসেব। 

অরুণার ভাবনার রাজৈনিতক তাৎপর্য এখােনই—নারীেক িশক্ষার অিধকার েথেক বিঞ্চত করা মােন তােক 
িসদ্ধান্ত গ্রহেণর অিধকার েথেকও দূের রাখা। তাই নারীিশক্ষা তাঁর কােছ দয়া বা কল্যােণর িবষয় নয়; িছল 
অিধকার, আত্মমযর্াদা এবং সামািজক ক্ষমতায়েনর প্রশ্ন। 

পরবতর্ী সমেয় তাঁর রাজৈনিতক িচন্তা যখন কংেগ্রস সোশ্যািলজম েপিরেয় আরও স্পষ্ট বামপন্থী অবস্থােনর 
িদেক এগোয়, তখন িশক্ষার প্রশ্নও বৃহত্তর সামািজক মুিক্তর সেঙ্গ যুক্ত হেয় ওেঠ। েশ্রিণ, িলঙ্গ ও 
অথর্ৈনিতক অবস্থােনর িভিত্তেত জ্ঞান ও িশক্ষার সুযোেগর অসম বণ্টন েয সমােজর ৈবষম্যেক পুনরুৎপাদন 
কের, অরুণার রাজৈনিতক জীবন েসই প্রশ্নেকই সামেন আেন। 

তাঁ র জীবন তাই িশক্ষা থেেক রাজনীিতর একটি স্বাভািবক সেতু  তৈির কের—িশক্ষা মানুষেক প্রশ্ন করেত েশখায়, 
প্রশ্ন তােক সমােজর ৈবষম্য িচনেত েশখায়, আর েসই েচতনা তােক পিরবতর্েনর সংগ্রােম িনেয় েযেত পাের। 



এই অর্থে অরুণার কােছ িশক্ষার লক্ষ্য িছল শুধু  ‘িশক্ষিত’ মানুষ তৈির করা নয়, স্বাধীন মানুষ ৈতির করা। এমন 
মানুষ, েয িনেজর অিধকার জানেব, অন্যােয়র িবরুেদ্ধ প্রশ্ন তুলেব এবং সমােজর ৈবষম্যেক স্বাভািবক বেল 
েমেন েনেব না। নারীিশক্ষার েক্ষেত্রও তাঁর ভাবনা তাই েকবল িবদ্যালেয় েমেয়েদর সংখ্যা বাড়ানোর মেধ্য 
সীমাবদ্ধ িছল না; তার লক্ষ্য িছল নারীর িনেজর জীবন, শ্রম, িচন্তা ও ভিবষ্যৎ সম্পেকর্ িসদ্ধান্ত েনওয়ার 
ক্ষমতা ৈতির করা। 

আজ িশক্ষােক যখন ক্রমশ বাজার, প্রিতযোিগতা ও ব্যিক্তগত ক্যািরয়ােরর সাফেল্যর মাপকািঠেত িবচার 
করার প্রবণতা বাড়েছ, তখন অরুণার িশক্ষা-ভাবনা নতুন কের প্রাসিঙ্গক। তাঁর জীবন আমােদর মেন কিরেয় 
েদয়—িশক্ষার প্রকৃত সামািজক মূল্য তখনই, যখন তা স্বাধীন িচন্তা, যুিক্তবোধ, সমতা এবং অন্যােয়র 
িবরুেদ্ধ দাঁড়ানোর সাহস ৈতির কের। 

এই কারেণই অরুণা আসফ আিলর িশক্ষা-ভাবনা জাতীয় মুিক্তর সীমানা েপিরেয় সামািজক মুিক্তর প্রেশ্ন 
পৌঁছায়। তাঁর কােছ িশক্ষা িছল এমন এক শিক্ত, যা মানুষেক শুধু পৃিথবী সম্পেকর্ জানেত েশখায় না—পৃিথবীেক 
বদলানোর প্রয়োজনীয়তাও বুঝেত েশখায়। 

কারাগার থেেক গোয়ািলয়া ট্যাঙ্ক—জাতীয় মুক্তি থেেক শ্রেিণেচতনার 
পেথ 

১৯৩০-এর দশেকর কারাবাস অরুণা আসফ আিলেক েভেঙ েদয়িন; বরং তাঁর রাজৈনিতক েচতনা আরও দৃঢ় 
কেরিছল। বিন্দেদর অিধকার ও কারাগােরর ৈবষম্যমূলক ব্যবস্থার িবরুেদ্ধ িতিন প্রিতবাদ কেরন। ১৯৪১ 
সােলর ব্যিক্তগত সত্যাগ্রেহও অংশ িনেয় আবার েগ্রফতার হন। স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁর কােছ ক্রমশ মানুেষর 
মযর্াদা ও অিধকােরর প্রেশ্ন পিরণত হিচ্ছল। 

িকন্তু ১৯৪২ তাঁর রাজৈনিতক জীবেন ৈতির কের এক ঐিতহািসক বাঁক। 

৮ আগস্ট বোম্বাইেয়র গোয়ািলয়া ট্যাঙ্ক ময়দােন অল ইিন্ডয়া কংেগ্রস কিমিট ‘ভারত ছাড়ো’ প্রস্তাব গ্রহণ 
কের। িব্রিটশ সরকার পরিদন ভোেরই গান্ধী, েনহরু, প্যােটল, আজাদ-সহ কংেগ্রেসর শীষর্ েনতােদর েগ্রফতার 
কের। উেদ্দশ্য িছল েনতৃত্বেক সিরেয় গণআন্দোলনেক স্তব্ধ করা। 

৯ আগস্ট েসই িহসাবেক েভেঙ িদেলন অরুণা। 

গোয়ািলয়া ট্যাঙ্ক ময়দােন িবপুল জনসমােবেশর সামেন িতিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন কেরন। পরবতর্ী সমেয় 
স্থানিট পিরিচত হয় আগস্ট ক্রান্তি ময়দান নােম। পতাকা উত্তোলেনর ঘটনািট হেয় ওেঠ ভারত ছাড়ো 
আন্দোলেনর অন্যতম প্রতীকী মুহূতর্। 

এরপরই তাঁর িবরুেদ্ধ েগ্রফতাির পরোয়ানা জাির হয়। সম্পিত্ত বােজয়াপ্ত করা হয়, তাঁেক ধিরেয় েদওয়ার জন্য 
পুরস্কার ঘোষণা কের িব্রিটশ সরকার। অরুণা আত্মগোপেন চেল যান। িকন্তু তা িছল না িনিষ্ক্রয় আত্মগোপন। 



প্রকাশ্য সভা-িমিছেলর পথ যখন রাষ্ট্র বন্ধ কের িদেয়েছ, তখন িতিন আত্মগোপেন েথেক  আন্দোলেনর সেঙ্গ 
যুক্ত েথেক প্রচার, যোগাযোগ ও সংগঠেনর কাজ চািলেয় যান। 

এই সময় তাঁর রাজৈনিতক ভূিমকার একিট গুরুত্বপূণর্ িদক িছল গোপন প্রচারব্যবস্থার সেঙ্গ যুক্ত থাকা। 
িব্রিটশ েসন্সরিশপ ও দমননীিতর মেধ্যও আন্দোলেনর খবর ও রাজৈনিতক বাতর্া মানুেষর কােছ পৌঁেছ েদওয়ার 
কাজ চলেত থােক। ফেল অরুণার সংগ্রাম শুধু প্রতীকী পতাকা উত্তোলেন সীমাবদ্ধ থােকিন; তা পিরণত হেয়িছল 
দীঘর্স্থায়ী রাজৈনিতক প্রিতরোেধ। 

১৯৪৬ সােল েগ্রফতাির পরোয়ানা প্রত্যাহার হেল িতিন প্রকােশ্য িফের আেসন। িকন্তু ১৯৪২-এর অিভজ্ঞতা 
তাঁর রাজৈনিতক িচন্তায় স্থায়ী ছাপ েফেল। িতিন উপলিব্ধ কেরন—রােষ্ট্রর দমনক্ষমতা যতই প্রবল হোক, 
সংগিঠত মানুেষর রাজৈনিতক আকাঙ্ক্ষােক স্থায়ীভােব স্তব্ধ করা যায় না। 

আর এখান েথেকই তাঁর পরবতর্ী রাজৈনিতক প্রশ্নিট আরও স্পষ্ট হেয় ওেঠ। িব্রিটশ শাসেনর অবসানই িক 
মানুেষর পূণর্ মুিক্ত? যিদ শ্রিমক শোিষত থােক, কৃষক বিঞ্চত থােক, নারী ৈবষেম্যর িশকার হয় এবং সম্পদ 
অল্প কেয়কজেনর হােত েকন্দ্রীভূত থােক, তেব রাজৈনিতক স্বাধীনতার সামািজক অথর্ কতটা পূণর্? 

স্বাধীনতার পের সমাজতািন্ত্রক ও কিমউিনস্ট রাজনীিতর িদেক তাঁর অগ্রসর হওয়ার েপছেন এই 
প্রশ্নগুিলরও গভীর ভূিমকা িছল। 

তাই গোয়ািলয়া ট্যাঙ্কে অরুণার উত্তোিলত পতাকা িছল কেবল ঔপিনেবিশক শাসেনর িবরুদ্ধে প্রিতরোেধর প্রতীক নয়; 
তাঁ র পরবর্তী  রাজৈনিতক জীবেন সেই পতাকার অর্থ আরও িবস্তৃ ত হেয় পৌঁ েছিছল সামািজক ন্যায়, অথর্ৈনিতক 
সমতা ও শোষণমুক্ত সমােজর আকাঙ্ক্ষায়। 

স্বাধীনতা এল, িকন্তু অরুণার প্রশ্ন থামল না 

১৯৪৭ সােল ভারত স্বাধীন হল। িকন্তু অরুণা আসফ আিলর রাজৈনিতক যাত্রা েসখােন েথেম েগল না। বরং এখান 
েথেকই তাঁর িচন্তার একিট মৌিলক পিরবতর্ন আরও স্পষ্ট হেয় ওেঠ। 

িব্রিটশ শাসেনর িবরুেদ্ধ জাতীয় মুিক্তর সংগ্রাম সফল হেয়েছ। িকন্তু ভারতীয় সমােজ েশ্রিণৈবষম্য, দািরদ্র্য, 
শ্রিমক শোষণ, নারী-অবদমন—এসব িক েশষ হেয়েছ? 

অরুণার উত্তর িছল না। 

িতিন কংেগ্রস সোশ্যািলস্ট ধারার সেঙ্গ যুক্ত িছেলন। পের তাঁর রাজৈনিতক যাত্রা তাঁেক আরও স্পষ্ট 
বামপন্থী অবস্থােনর িদেক িনেয় যায়। ১৯৫০-এর দশেক িতিন কিমউিনস্ট পািটর্ অফ ইিন্ডয়ার সেঙ্গ যুক্ত 
হন এবং দেলর েকন্দ্রীয় কিমিটেত দািয়ত্ব পালন কেরন। শ্রিমক আন্দোলেনর সেঙ্গও যুক্ত হন এবং অল 
ইিন্ডয়া েট্রড ইউিনয়ন কংেগ্রেসর েনতৃেত্ব ভূিমকা েনন। 

এখােন অরুণার রাজৈনিতক িববতর্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূণর্। 



যে নারী ১৯৪২ সােল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের িবরুদ্ধে পতাকা তু েলিছেলন, স্বাধীনতার পের িতিনই প্রশ্ন তু লেলন—রাষ্ট্র 
বদলােলই িক সমাজ বদলায়? 

জাতীয় পতাকা স্বাধীন হেলই িক শ্রিমক স্বাধীন হয়? 

রাজৈনিতক ক্ষমতা ভারতীয়েদর হােত এেলই িক অর্থৈনিতক ক্ষমতা মানুেষর হােত আেস? 

এই প্রশ্নই তাঁেক সমাজতািন্ত্রক এবং কিমউিনস্ট িচন্তার িদেক িনেয় যায়। 

অরুণার কােছ স্বাধীনতা তাই ক্রমশ িদ্বস্তরীয় অথর্ লাভ কেরিছল—প্রথমত ঔপিনেবিশক শাসন েথেক জাতীয় 
মুিক্ত, িদ্বতীয়ত শোষণ ও ৈবষম্য েথেক সামািজক-অথর্ৈনিতক মুিক্ত। 

এই িদ্বতীয় প্রশ্নিটই তাঁেক তাঁর সমেয়র বহু জাতীয়তাবাদী েনতার েথেক আলাদা রাজৈনিতক অবস্থােন দাঁড় 
করায়। 

পতাকার পের শ্রিমেকর লড়াই, কলেমর পের মানুেষর কথা 

অরুণা আসফ আিলর রাজৈনিতক উত্তরািধকার শুধু দলীয় রাজনীিতেত সীমাবদ্ধ িছল না। সাংবািদকতােকও িতিন 
রাজৈনিতক েচতনা গঠেনর হািতয়ার িহেসেব ব্যবহার কেরিছেলন। আসফ আিলর সেঙ্গ িতিন Link সাপ্তািহক ও 
Patriot ৈদিনক প্রকাশনার সেঙ্গ যুক্ত িছেলন। 

এই জায়গায় তাঁর রাজৈনিতক দশর্েনর আর একিট িদক সামেন আেস। 

রাজনীিত শুধু িনবর্াচনী ক্ষমতার প্রশ্ন নয়। সংবাদপত্রও েশ্রিণসমােজ একিট সংগ্রােমর েক্ষত্র। েক খবর 
ৈতির করেব, কার কথা প্রকািশত হেব, শ্রিমেকর জীবন কতটা দৃশ্যমান হেব, রাষ্ট্র ও পঁুিজর সম্পকর্ িনেয় 
প্রশ্ন উঠেব িক না—এসবও রাজৈনিতক প্রশ্ন। 

অরুণা েসই অেথর্ সাংবািদকতােক জনমত ৈতিরর এক প্রগিতশীল মাধ্যম িহেসেব েদেখিছেলন। 

১৯৫৮ সােল িদিল্লর প্রথম মিহলা েময়র িনবর্ািচত হওয়াও তাঁর রাজৈনিতক জীবেনর আর একিট গুরুত্বপূণর্ 
অধ্যায়। প্রশাসিনক দািয়েত্বর মেধ্যও নাগিরক জীবেনর সমস্যা, জনকল্যাণ ও সামািজক অিধকার তাঁর 
রাজৈনিতক ভাবনার সেঙ্গ যুক্ত িছল। 

িকন্তু রাষ্ট্রীয় পদ তাঁেক তাঁর মূল প্রশ্ন েথেক সিরেয় েদয়িন। 

কারণ তাঁর কােছ ক্ষমতা িছল লক্ষ্য নয়—মানুেষর মুিক্তই িছল লক্ষ্য। 

নারীেক ইিতহােসর প্রান্তে নয়, সংগ্রােমর কেন্দ্রে 



ভারেতর স্বাধীনতা আন্দোলেনর ইিতহােস নারীেদর অেনক সময় ‘ত্যাগী নারী’ বা ‘বীরাঙ্গনা’ িহেসেব স্মরণ 
করা হেয়েছ। িকন্তু অরুণা আসফ আিলর েক্ষেত্র এই পিরচয় অসম্পূণর্। 

িতিন কারও রাজৈনিতক সহচরী হেয় ইিতহােস প্রেবশ কেরনিন। িতিন িনেজই রাজৈনিতক িসদ্ধান্ত িনেয়েছন, 
আন্দোলেনর েনতৃত্ব িদেয়েছন, আত্মগোপন কেরেছন, রােষ্ট্রর দমননীিতর িবরুেদ্ধ দাঁিড়েয়েছন এবং 
স্বাধীনতার পের সমাজতািন্ত্রক রাজনীিতর সেঙ্গ যুক্ত হেয়েছন। 

তাই অরুণার  উত্তরািধকারও েকবল নারীিশক্ষা বা নারী-অিধকার িনেয় বক্তেব্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর জীবন 
িনেজই িছল একিট রাজৈনিতক বক্তব্য— 

নারী েনতৃত্ব েদেব। নারী িসদ্ধান্ত েনেব। নারী রােষ্ট্রর িবরুেদ্ধ দাঁড়ােব। নারী সমাজ পিরবতর্েনর কমর্ী হেব। 

এই অেথর্ অরুণার জীবন ভারতীয় নারীর রাজৈনিতক ক্ষমতায়েনর ইিতহােসরও একিট গুরুত্বপূণর্ অধ্যায়। 

আজেকর সমেয় অরুণা : একটি পতাকা নয়, অসমাপ্ত সংগ্রােমর 
উত্তরািধকার 

১৯৪২-এর ভারত আর আজেকর ভারত এক নয়। প্রযুিক্ত বদেলেছ, রােষ্ট্রর কাঠামো বদেলেছ, যোগাযোেগর 
গিত অভাবনীয় হেয়েছ। িকন্তু ৈবষম্য, শ্রেমর অিনশ্চয়তা, সম্পেদর েকন্দ্রীভবন, নারী-িনযর্াতন, 
সাম্প্রদািয়ক িবভাজন ও সামািজক অসােম্যর প্রশ্ন এখনও অমীমাংিসত। তাই অরুণা আসফ আিলেক শুধু 
স্বাধীনতা িদবেসর স্মৃিতচারেণ, পোস্টার বা আনুষ্ঠািনক শ্রদ্ধায় আটেক রাখেল তাঁর রাজৈনিতক 
উত্তরািধকারেক বোঝা যায় না। 

অরুণার জীবেনর সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ িশক্ষা—স্বাধীনতা কোনও সমাপ্ত অধ্যায় নয়। একিট েদশ 
রাজৈনিতকভােব স্বাধীন হেত পাের, িকন্তু মানুেষর জীবেন অথর্ৈনিতক ও সামািজক পরাধীনতা েথেক েযেত 
পাের। সংিবধান সমানািধকােরর িনশ্চয়তা িদেত পাের, িকন্তু সম্পদ ও সুযোেগর অসম বণ্টন েসই অিধকারেক 
বাস্তেব সীিমত করেত পাের। জাতীয় পতাকা সবার হেলও শ্রেমর ফল যিদ অল্প কেয়কজেনর হােত েকন্দ্রীভূত 
হয়, তেব সামািজক ন্যােয়র প্রশ্ন েথেকই যায়। 

এই কারেণই অরুণার জাতীয়তাবাদ েশষ পযর্ন্ত সামািজক ন্যােয়র প্রেশ্ন এেস দাঁড়ায়। িব্রিটশ সাম্রাজ্যবােদর 
িবরুেদ্ধ েয সংগ্রাম িদেয় তাঁর রাজৈনিতক জীবেনর উত্থান, স্বাধীনতার পের তা যুক্ত হয় শ্রিমেকর অিধকার, 
অথর্ৈনিতক সমতা, নারী-মুিক্ত এবং শোষণমুক্ত সমােজর প্রেশ্নর সেঙ্গ। জাতীয় মুিক্তেক সামািজক ও 
অথর্ৈনিতক মুিক্ত েথেক িবিচ্ছন্ন কের েদেখনিন িতিন। 

১৯৪২-এর গোয়ািলয়া ট্যােঙ্ক তাঁর হােত ওঠা পতাকা তাই শুধু ঔপিনেবিশক শাসেনর িবরুেদ্ধ প্রিতরোেধর 
প্রতীক নয়; তাঁর পরবতর্ী রাজৈনিতক জীবন েসই পতাকার অথর্েক আরও িবস্তৃত কেরেছ—
সাম্রাজ্যবাদিবরোিধতা েথেক সামািজক ন্যায়, জাতীয় স্বাধীনতা েথেক েশ্রিণমুিক্ত, রাজৈনিতক অিধকার েথেক 
অথর্ৈনিতক সমতার িদেক। 



১৯৯৬ সােলর ২৯ জুলাই অরুণা আসফ আিলর মৃত্যু হয়। ১৯৯২ সােল পদ্মিবভূষণ এবং মৃত্যুর পের ১৯৯৭ সােল 
ভারতরেত্ন সম্মািনত হন িতিন। িকন্তু রাষ্ট্রীয় সম্মান তাঁর উত্তরািধকােরর েশষ কথা নয়। তাঁেক সিত্যকােরর 
স্মরণ করার অথর্ তাঁর অসমাপ্ত প্রশ্নগুিলেক জীিবত রাখা। 

কী অর্থে স্বাধীনতা মানুেষর জীবেন পৌঁ ছল?  
কার হােত দেেশর সম্পদ?  
শ্রেমর মর্যাদা কোথায়?  
নারীর স্বাধীনতা কতটা বাস্তব?  
সামািজক সমতা িক কেবল সংিবধােনর পাতায়, নািক জীবেনর বাস্তবতােতও? 

এই প্রশ্নগুিলর মেধ্যই অরুণা আজও প্রাসিঙ্গক। 

িতিন শুধু অতীেতর বীরাঙ্গনা নন; িতিন একিট রাজৈনিতক উত্তরািধকার, একিট অসমাপ্ত স্বপ্ন। েসই স্বেপ্নর 
েকেন্দ্র এমন এক সমাজ—েযখােন স্বাধীনতা েকবল রােষ্ট্রর নয়, মানুেষর; গণতন্ত্র েকবল ভোেটর নয়, 
জীবেনর; নারী েকবল ইিতহােসর চিরত্র নয়, ইিতহােসর িনমর্াতা; শ্রিমক েকবল উৎপাদেনর উপাদান নয়, 
সমােজর অিধকারী নাগিরক। 

তাই ১৯৪২-এর েসই পতাকা আজও আমােদর কােছ শুধু স্মৃিতর প্রতীক নয়। তা প্রশ্ন তোেল—স্বাধীনতার 
লড়াই েশষ হেয়েছ, নািক তার প্রকৃত সামািজক অথর্ প্রিতষ্ঠার লড়াই এখনও চলেছ? 

অরুণা আসফ আিলর জীবেনর উত্তর স্পষ্ট—স্বাধীনতা অজর্েনর িদন ইিতহাস েশষ হয় না। েসিদন েথেকই শুরু 
হয় তােক মানুেষর জীবেন সত্য কের তোলার দীঘর্ সংগ্রাম। 
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